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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
R† 8 মানিক রচনাসমগ্র
আর রাধার রোগা বাচ্চাটার বড়ো বড়ো চোখের করুণ চাউনি দেখে এমন মায়া হয় বাসন্তীর যে দিনে দশবার তাকে কোলে না নিয়ে সে পারে না !
কাজেই বাড়ি বদলের কথাটা এখনও মুখে বললেও কাজে আর সেটা হয়ে ওঠে না। রাখাল বলে, ওর বাপের বাড়িতে নিশ্চয় অনেক লোক ? সাধনা বলে, মস্ত সংসার। বিয়ের পর শুধু একলাটি থাকা অভ্যাস। ভাড়াটের ভিড় আসতে প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল, এখন আবার ভালো লাগছে।
তুমি দেখছি মনস্তত্ত্বে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠেছা! রাখাল চেষ্টা করে একটু হাসে। সাধনাও হাসে। সিদ্ধান্ত তাদের বজায় আছে। রাখাল মন ঠিক করে ফেলেছে যে আব্ব নয় এবার তারা ভিন্ন বাস করবে। সাধনাও সেটা মেনে নিয়েছে শাস্তভাবেই।
সে জন্য দুজনেই তারা পরস্পরকে কী দিলাম। আর কী পেলাম তার হিসাব, বিরোধ আর তিক্ততার হিসাব এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো স্থগিত রেখেছে।
যে ক-দিন একসাথে আছে। ঝগড়া করে লাভ কী ? সব চাওয়া-পাওয়া কলহ-বিবাদের চরম মীমাংসা তো হযেই গেছে, আর মিছে কেন কামড়াকামড়ি করা ?
স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকলেও তারা যেন আর স্বামী-স্ত্রী নেই। দুটি বন্ধু কিছুদিন একসাথে বাস করছে, যথাসময়ে ছাড়াছড়ি হয়ে দূরে চলে যাবে। প্রত্যাশা নেই, রোমাঞ্চ নেই, উন্মাদনা নেই, ভাবেব আকাশের ঝড় থেমে গেছে।
নতুন ভাড়াটে এসেছে। আশাদের ঘরে। . চেনা ভাড়াটে। সুমতি আর তৃতার স্বামী অশোক। সুমতির বিয়ে হল হঠাৎ। বিয়েটা অবশ্য তাদের স্থির হয়েছিল অনেককাল আগে থেকেই। অশোক মেসে থেকে চাকরি খুঁজছিল বহুদিন, একটা চাকরি পেয়ে যাওয়ায় সুমতিকে বিযে করেছে।
তার আপনজনেরা থাকে। পশ্চিমে। বিযে উপলক্ষে তারা এসে আবার ফিরে গেছে। সুমতিকে নিয়ে অশোক নীড় বেঁধেছে। আশাদের ঘরে।
গড়া নীড় ভেঙে পড়ায় এ ঘর থেকে পালিয়ে গেছে সঞ্জীব আর আশা, নতুন চাকরি নিয়ে সুমতি আর অশোক এসে উঠেছে সেই ঘরে।
সুমতি বলে, আমিও একটা চাকরি পেয়ে গেলাম, নইলে কী আর একজনের সামান্য মাইনের ভরসায় আমরা বিয়ে করতাম ? দুবছর অপেক্ষা করে আছি, আরও দু-একবছর অপেক্ষা করতাম। বলে, এখনও কীরকম সব পচা ব্যবস্থা চালু আছে দেখুন। চাকরি পেলাম বলেই কি বিয়ে করলাম ? বিয়ে করলাম বলেই আবার চাকরিটা পেলাম ! ম্যারেড মেয়ে চাই-বিয়ে না হলে চাকরিটা পেতাম না ! সামান্য বেতন, একজনেরই ভালো চলবে না, সে জন্য আবার ম্যারেড হওয়া চাই ।
নব-দম্পতি। ভালোবাসার বিয়ে-দুবছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর । সাধনা ভেবেছিল, কত কাণ্ডই না জানি করবে। দুজনে। ভালোবাসার কত বিচিত্র লীলাখেলা দিয়ে রোমাঞ্চকর করে তুলবে। দীর্ঘ প্ৰতীক্ষিত মিলনকে ।
রাখালকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে করতে তার কী সহ্য হবে। চোখের সামনে ওদের উদ্দাম উচ্ছল ভালোবাসা, সরস মধুর মিলন, পৃথিবীতে স্বপ্নজগৎ রচনা করা ?











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/২৫৬&oldid=852040' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:১৭, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:১৭টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








